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আসসালামু আলাইকুম।
উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বর্তমান মেয়াদে সরকার গঠনের পর পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে এটাই আমার প্রথম পরিদর্শন।
 আবহমান কাল ধরে এদেশের কোটি কোটি মানুষের জীবন ও জীবিকা পানিকে ঘিরেই আবর্তিত হচ্ছে। বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে চার শতাধিক নদী প্রবাহিত হচ্ছে। এরমধ্যে ৫৭টি হচ্ছে আন্তঃসীমান্ত নদী। যার ৫৪টি ভারত ও ৩টি মায়ানমার থেকে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এ সকল নদ-নদীর অধিকাংশই গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীর অববাহিকাভূক্ত। 
তাই পানির এই দেশে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেক। এ পরিদর্শনের ফলে আপনাদের সাথে মত বিনিময়ের পাশাপাশি মন্ত্রণালয়ের সমস্যা ও সম্ভাবনাগুলোও জানা যাবে। জনকল্যাণে এ মন্ত্রণালয়ের সেবা কীভাবে আরও বৃদ্ধি করা যায় সে বিষয়েও দিক-নির্দেশনা দেওয়া যাবে।
প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,
স্বাধীনতার পর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের পানি সম্পদ উন্নয়নে বেশকিছু ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৭২ সালে তদানীন্তন ইপিওয়াপদার ‘পানি উইং’ নিয়ে ‘বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড’ গঠন করেন। ১৯৭২ সালে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন গঠন করা হয়। ১৯৭২ থেকে ৭৫ পর্যন্ত এ কমিশন আন্তঃসীমান্ত নদীসমূহের জরিপ ও তথ্য-উপাত্ত বিনিময়ের মাধ্যমে দু’দেশের পানিসম্পদ উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখে। 
সহকর্মীগণ,
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যখনই সরকার গঠন করেছে তখনই দেশের পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নকে  বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। 
আমরা ১৯৯৬ সালে সরকার গঠন করে পানি সম্পদ উন্নয়নে একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা গ্রহণ করি। এ লক্ষ্যে ১৯৯৯ সালে ‘জাতীয় পানি নীতি’ এবং ২০০১ সালে ‘জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা’ প্রণয়ন করা হয়। 
১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ৩০ বছর মেয়াদী ঐতিহাসিক গঙ্গা নদীর পানি বন্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এরফলে ১৯৯৭ সাল থেকে শুষ্ক মৌসুমে গঙ্গা নদীতে ন্যূনতম পানি প্রবাহ নিশ্চিত হয়েছে। 
বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে দেশের এক পঞ্চমাংশ জুড়ে রয়েছে হাওর এলাকা। এখানে প্রায় ২ কোটি লোকের বাস। এই অঞ্চলের উন্নয়নে ২০০০ সালে আমরা বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড গঠন করি। 
দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে লবণাক্ততা রোধে আমরা ২০০০ সালে গড়াই নদী ড্রেজিং করি। কিন্তু বিএনপি-জামাত জোট সরকারের উদাসীনতা ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে গড়াই নদী আবার ভরাট হয়ে যায়। সুন্দরবনসহ দক্ষিণাঞ্চল ভয়াবহ লবণাক্ততার মুখে পড়ে।
 ২০০৯ সালে সরকার গঠন করার পর আমরা পুনরায় গড়াই নদী ড্রেজিং করি। এখন শুষ্ক মৌসুমে এ নদীতে পানি প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। লবণাক্ততা হ্রাস পেয়েছে।
সহকর্মীবৃন্দ,
গত পাঁচ বছরে আমরা পানিসম্পদ খাতকে ঢেলে সাজিয়েছি। নদী ভাঙ্গন রোধ, সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং পরিবেশের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় ৬০টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। 
আমরা ৩১৯ কিঃমিঃ নদীর তীর সংরক্ষণ করেছি। ২ হাজার ৩৪ কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ ও মেরামত করা হয়েছে। ৫৫৯ কিলোমিটার ড্রেনেজ এবং সেচ খাল খনন ও পুনঃখনন করা হয়েছে। ৫৫২ কিলোমিটার হাইড্রোলিক স্ট্রাকচারসহ অসংখ্য ক্লোজার, ব্রীজ, কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে।
প্রায় ১৫ লক্ষ হেক্টর কৃষি জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। যারফলে প্রতিবছর ৯৮ লক্ষ মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদিত হচ্ছে।
উপকূলীয় এলাকায় বাঁধ নির্মাণের ফলে লবণাক্ত পানির কবল থেকে এসকল এলাকা রক্ষা পাচ্ছে। জেগে উঠা চরের জমি ভূমিহীনদের বন্দোবস্ত দেওয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৩ হাজার ভূমিহীন পরিবারকে জমি স্থায়ী বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে। ৩০ হাজার ৭৭০ হেক্টর উপকূলীয় এলাকায় জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে বাঁধ নির্মাণ ও পানি ব্যবস্থাপনা গ্রুপ গঠনের কাজ চলছে। 
আমরা কুষ্টিয়া, রাজশাহী, গাইবান্ধা, জামালপুর, ময়মনসিংহ, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, ব্রাহ্মনবাড়ীয়া ও সুনামগঞ্জ শহরকে বন্যার হাত থেকে রক্ষার ব্যবস্থা নিয়েছি। সিরাজগঞ্জ, চাঁদপুর, সিলেট, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, ভোলা, বাগেরহাট, নরসিংদি ও পটুয়াখালী শহর রক্ষার কাজ চলছে। ২৪ কিলোমিটার সীমান্ত নদীর তীর সংরক্ষণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। 
সহকর্মীগণ,
আমরা নিয়মিত ড্রেজিং করে নদীর নাব্যতা ঠিক রাখছি। যমুনা নদীতে ক্যাপিটাল পাইলট ড্রেজিংয়ের ফলে সিরাজগঞ্জে প্রায় ১৬ বর্গকিলোমিটার ভূমি উদ্ধার করা হয়েছে। 
দেশের প্রধান ৩০টি নদীর উপর সমীক্ষার কাজ শেষ হলে ক্যাপিটাল ড্রেজিং কার্যক্রম শুরু হবে। এ লক্ষ্যে ১১টি ড্রেজার ক্রয় করা হয়েছে।
গত পাঁচ বছরে পুংলী, তুরাগ, কালনী-কুশিয়ারা, কপোতাক্ষ, চন্দনা বারাসিয়া ও জুরি নদীর মোট ১৯৮ কিলোমিটার ড্রেজিং শেষ হয়েছে। চলমান রয়েছে আরও ৩৮ কিলোমিটার নদী ড্রেজিং কার্যক্রম। বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধারের জন্যও আমরা প্রকল্প হাতে নিয়েছি, যার কাজ চলছে। হাকালুকি হাওর এলাকার পানি নিষ্কাশনের জন্য জুরি নদী ও বর্ণি বাওর ড্রেজিং করা হয়েছে। 
হাওর এলাকায় ১ হাজার ৮২৬ কিলোমিটার ডুবন্ত বাঁধ আমরা মেরামত করেছি। এরফলে আগাম বন্যার হাত থেকে ২ লক্ষ ৯০ হাজার হেক্টর জমির বোরো ফসল রক্ষা পাচ্ছে। 
 আমরা গঙ্গা ব্যারাজ নির্মাণের লক্ষ্যে একটি সমীক্ষা সম্পন্ন করেছি। গঙ্গা ব্যারাজ নির্মিত হলে সংশ্লিষ্ট এলাকার নদীগুলোতে ২ হাজার ৯ শত মিলিয়ন ঘনমিটার পানি ধারণযোগ্য একটি বিশাল জলাধার সৃষ্টি হবে। 
‘আইলা’ ঘুর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় বাঁধ এবং অবকাঠামো নির্মাণ ও পুননির্মাণ করা হয়েছে। 
পানির সুষ্ঠু ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ‘বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩’ প্রণয়ন করা হয়েছে।
২০১১ সালে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে Framework Agreement on Cooperation for Development স্বাক্ষরিত হয়েছে। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় পানি ব্যবস্থাপনা এবং জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভারত-ভূটান-বাংলাদেশ এবং ভারত-নেপাল-বাংলাদেশ ত্রি-পক্ষীয় যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপ কাজ করে যাচ্ছে। 
তিস্তা ও ফেনী নদীর পানি বন্টন চুক্তির ফ্রেমওয়ার্ক চূড়ান্ত করা হয়েছে। আমরা তিস্তা চুক্তি বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছি।
সহকর্মীবৃন্দ,
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের সরকার। আমাদের অঙ্গীকার হচ্ছে জনগণের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্য নিয়েই আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, তথ্য-প্রযুক্তি, পররাষ্ট্রসহ প্রতিটি সেক্টরকে আমরা ঢেলে সাজিয়েছি। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখন রোল মডেল।
আমাদের ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে। মাথা পিছু আয় বেড়ে ১০৪৪ ডলারে উন্নীত হয়েছে। রিজার্ভ বেড়েছে। প্রবৃদ্ধির হার ৬ শতাংশের উপরে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছি। বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা ১১ হাজার ৭ মেগাওয়াট ছাড়িয়ে গেছে। বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের মহাসড়কে প্রবেশ করেছে।
 ২০২১ সালের মধ্যে আমরা মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চাই। এজন্য আমাদের সকলকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।
আমার প্রত্যাশা, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ সকল প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কর্মকর্তা-কর্মচারী জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও আন্তরিকতা দিয়ে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করবেন। 
আসুন, সকলে মিলে জাতির পিতার ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলি।
সকলকে ধন্যবাদ। 
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।
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